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উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ, 
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আসসালামু আলাইকুম। 

প্লেজ হারবার স্কুল এন্ড স্পোর্টস একাডেমী'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
ঢাকার বাইরে একটি মানসম্পন্ন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় প্লেজ হারবার স্কুল এন্ড স্পোর্টস একাডেমী কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অগ্রদূত। তাদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই দেশ গড়ার কাজ শুরু করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের জন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। 
জাতির পিতা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ৩৬ হাজার প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করেন। স্কুলগুলোর শিক্ষকদের চাকুরি সরকারী করেন। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তখনই জাতির পিতার অনুসৃত পথ ধরে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করেছি। ৯৬'র সরকারের সময় আমরা শিক্ষানীতি-২০০০ প্রণয়ন করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি। 

আমরা এবার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, প্রযুক্তি-নির্ভর, মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নিয়েছি। ইতোমধ্যে এ নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেছি। 
বিশ্বে সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রধান উপকরণে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে ‘ডিজিটাল ডিভাইড' এর কথাও বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। কারণ, গরীব দেশগুলো তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। আমরা শিশুর মানসিক বিকাশ ও সবার জ্ঞানচর্চার জন্য তথ্য প্রযুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি।  
আমরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করছি। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের সস্তায় ল্যাপটপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ই-বুক চালু করেছি। এখন ভর্তি সহ শিক্ষা খাতের অনেক কাজ অন-লাইনে হচ্ছে। 
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছি। আজকের শিশুরাই হবে এর কর্ণধার। আমরা তাদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করতে চাই। যাতে তারা বিশ্বে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে। 

আমরা শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে আকৃষ্ট করছি। স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে শিক্ষার্থীদেরকে মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তি দিচ্ছি। প্রতি বছর বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। নারী শিক্ষা প্রসারে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত উপ-বৃত্তি দিচ্ছি। এখন তা স্নাতক পর্যায়ে চালু করতে যাচ্ছি। শিক্ষা সহায়তা বৃদ্ধির কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছি। ফলে এ বছর প্রাথমিক স্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

প্রতিটি শিশুর স্কুলে আসা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজকে তৎপর থাকতে হবে। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে। যাতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। 
আমরা শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রায়োগিক ও উৎপাদনমুখী করার উদ্যোগ নিয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী করছি। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করছি। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সহায়ক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।   
আমরা প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশুদেরকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়েছি। তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের প্রতি সমাজকে আরো সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। 

শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাস-ওয়ার্ক আর হোম-ওয়ার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষাকে আনন্দময়, উপভোগ্য করে তোলতে হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার প্রতি নজর দিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সরকার প্রতিটি স্কুলে খেলাধুলা সরঞ্জাম বিতরণ করছে। এ ব্যাপারে প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে আরো তৎপর হতে হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা শহর, নগর ও গ্রামে শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন পাঠ্যবই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার মান নিশ্চিতে জাতীয়ভাবে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র সার্টিফেকেট পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। 

আমরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করেছি। শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণায় উৎসাহী করছি। মৌলিক গবেষণার সাথে সাথে প্রায়োগিক গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলছি। গবেষণার ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। 

কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। কিন্তু সে অনুযায়ী অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ থাকে না। এতে শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আরো যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, নারী উন্নয়ন সহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছি। জনগণ এর উপকার ভোগ করতে শুরু করেছে। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালি জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার সব স্বপ্নই আমরা পূরণ করতে চাই। শিশু-কিশোরদেরকে জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। তাদেরকে সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে চাই। আমাদের এ প্রচেষ্টায় দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা চাই। আসুন, সবাই মিলে দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। 

পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্লেজ হারবার স্কুল এন্ড স্পোর্টস একাডেমীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.... 
